
ASTRO ARPITA NATH

মাঙ্গলিক দোষ সম্পর্কিত ধারণা ও সত্যতা

Arpita Nath দ্বারা · সাধারণ জ্যোতিষশাস্ত্রের বিষয়সমূহ · 2026-07-26

বৈদিক জ্যোতিষে (Jyotish), বিবাহের কোষ্ঠী মিলনের সময় মাঙ্গলিক দোষ (যা কুজ দোষ নামেও পরিচিত)-এর

মতো এত আতঙ্ক বা ভুল বোঝাবুঝি খুব কম বিষয়ই তৈরি করে।

যদিও প্রচলিত কুসংস্কারে এটিকে এক ভয়াবহ বৈবাহিক অভিশাপ হিসেবে গণ্য করা হয,় তবে এর আসল সত্যটি অত্যন্ত

বাস্তবসম্মত। কুসংস্কার দূর করে দেখলে বোঝা যায,় মাঙ্গলিক দোষ আসলে একটি নির্দিষ্ট গ্রহের অবস্থান মাত্র,

যা উচ্চ শারীরিক ও মানসিক শক্তি, আত্মবিশ্বাস এবং সম্পর্কের মধ্যে সম্ভাব্য টানাপোড়েনকে নির্দেশ করে।

মাঙ্গলিক দোষ কী?

মাঙ্গলিক দোষ তখনই গঠিত হয় যখন মঙ্গল (Mangal) - অর্থাৎ আগুন, শক্তি, আবেগ ও আগ্রাসনের গ্রহটি আপনার

জন্মকুণ্ডলীর (Kundli) কয়েকটি নির্দিষ্ট সংবেদনশীল স্থানে অবস্থান করে।

যেহেতু মঙ্গল তীব্র তেজ ও শক্তির প্রতীক, তাই পরিবার, পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং শারীরিক ঘনিষ্ঠতার সাথে

সম্পর্কিত ঘরগুলিতে এর অবস্থান বাড়তি উত্তাপ সৃষ্টি করে, যা সচেতনতার সাথে সামলানো না হলে সম্পর্কে

মতবিরোধ বা ঘর্ষণের কারণ হতে পারে।



যে ৫টি ঘরের কারণে মাঙ্গলিক দোষ গঠিত হয়

সাধারণত আপনার লগ্ন (Lagna) থেকে ১ম, ৪র্থ, ৭ম, ৮ম বা ১২শ ঘরে মঙ্গল অবস্থান করলে মাঙ্গলিক দোষ তৈরি

হয় -

• ১ম ভাব বা ঘর (নিজস্ব সত্ত্বা): এটি একজন ব্যক্তিকে স্পষ্টভাষী, প্রভাবশালী বা আবেগী স্বভাবের করে তোলে,

যা একজন সংবেদনশীল সঙ্গীর জন্য মেনে নেওয়া কঠিন হতে পারে।

• ৪র্থ ভাব বা ঘর (গৃহ ও পরিবার): এটি পারিবারিক অশান্তি, বাড়িতে মতবিরোধ বা পারিবারিক সুখ-শান্তির অভাব

ঘটাতে পারে।

• ৭ম ভাব বা ঘর (বিবাহ): এটি সরাসরি দাম্পত্যের ঘরকে প্রভাবিত করে, যার ফলে মতপার্থক্য, অহংকারের সংঘাত বা

পারস্পরিক সমঝোতার অভাব দেখা দিতে পারে।

• ৮ম ভাব বা ঘর (আয়ু ও যৌথ সম্পদ): এটি মানসিক অস্থিরতা, শ্বশুরবাড়ির সাথে সমস্যা বা যৌথ আর্থিক বিষয়ে

আকস্মিক ওঠানামা তৈরি করতে পারে।

• ১২শ ভাব বা ঘর (শয্যাসুখ ও ব্যয)়: এটি ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতা, বোঝাপড়া বা অপ্রত্যাশিত ব্যক্তিগত খরচের ওপর

প্রভাব ফেলে।



প্রচলিত কিছু ভুল ধারণা ও সত্যতা

যুগ যুগ ধরে বাড়িয়ে বলা ভয়ের কারণে এই জ্যোতিষীয় অবস্থানটি উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখানে প্রচলিত ভুল

ধারণাগুলির পেছনের বাস্তবতা তুলে ধরা হলো -

• ভুল ধারণা: "মাঙ্গলিক ব্যক্তির জীবনসঙ্গীর মৃত্যু নিশ্চিত।"

• বাস্তবতা: এটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অতিরঞ্জিত একটি ধারণা। এই ধরণের চরম ঘটনার জন্য সমগ্র কুণ্ডলীতে

মারাত্মক অশুভ গ্রহের সংমিশ্রণ প্রয়োজন - কোনো ঘরে একা মঙ্গলের অবস্থান কখনই এমন ঘটনা ঘটায় না।

• ভুল ধারণা: "মাঙ্গলিক দোষ কখনই কাটে না।"

• বাস্তবতা: প্রায় ৪০% থেকে ৫০% মানুষের কুণ্ডলীতেই এই পাঁচটি ঘরের কোনো না কোনোটিতে মঙ্গল অবস্থান

করে! তদুপরি, ধ্রুপদী শাস্ত্রগুলিতে এমন বহু বাতিলের নিয়ম (দোষ ভঙ্গ) উল্লেখ আছে যা এর প্রভাব স্বাভাবিকভাবেই

প্রশমিত করে।

• ভুল ধারণা: "মাঙ্গলিকদের কেবল মাঙ্গলিকদের সাথেই বিবাহ করা উচিত।"

• বাস্তবতা: যদিও সমপরিমাণ তেজ বা শক্তিসম্পন্ন দুজন মানুষের মিলন পারস্পরিক ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য

করে, তবে একজন মাঙ্গলিক ব্যক্তি নির্দ্বিধায় একজন অ-মাঙ্গলিক ব্যক্তিকে বিবাহ করতে পারেন, যদি তাঁদের

কুণ্ডলীর অন্যান্য দিক (যেমন মানসিক পরিপক্কতা এবং বৃহস্পতির শুভ দৃষ্টি) মজবুত থাকে।

মাঙ্গলিক দোষ কীভাবে বাতিল বা প্রশমিত হয়?

অনেক জন্মকুণ্ডলীতে অন্যান্য গ্রহের প্রভাবে মঙ্গলের তীব্রতা আপনা থেকেই কমে যায় -

১. মঙ্গল নিজস্ব বা তুঙ্গ রাশিতে থাকলে: মঙ্গল যদি মেষ, বৃশ্চিক বা মকর রাশিতে অবস্থান করে, তবে এর নেতিবাচক

প্রভাব উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়।

২. শুভ গ্রহের দৃষ্টি: যদি বৃহস্পতি (Guru) বা কোনো বলবান শুক্র মঙ্গলের ওপর বা ৭ম ঘরের ওপর শুভ দৃষ্টি

(Drishti) ফেলে, তবে তা এই অগ্নিতুল্য তেজকে শান্ত করে।

৩. বয়স ও পরিপক্কতা: বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে এবং ব্যক্তিত্বে পরিপক্কতা আসার সাথে সাথে মঙ্গলের একগুঁয়ে ও

তীব্র শক্তি স্বাভাবিকভাবেই শান্ত হয়ে আসে (সাধারণত ২৮ বছর বয়সের পর)।

মাঙ্গলিক ব্যক্তির ইতিবাচক গুণাবলী



মানুষ প্রায়শই ভুলে যায় যে মঙ্গল সাহস, উদ্দীপনা এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষার গ্রহ। কুণ্ডলীতে মঙ্গলের শক্তিশালী অবস্থান

থাকা ব্যক্তিরা সাধারণত -

• অত্যন্ত উদ্যমী, প্রতিরক্ষামূলক এবং দায়িত্বশীল হন।

• কোনো উদ্যোগ নিতে বা প্রিয়জনদের পাশে দাঁড়াতে কখনো ভয় পান না।

• লক্ষ্য অর্জন করতে এবং জীবনের বাধা অতিক্রম করতে দারুণ সংকল্পবদ্ধ হন।

সারসংক্ষেপ

মাঙ্গলিক দোষ কোনো অভিশাপ নয় - এটি শক্তির একটি পরিমাপক। এটি মূলত নির্দেশ করে যে একজন ব্যক্তি

সম্পর্কের ক্ষেত্রে তীব্র উদ্দীপনা নিয়ে আসেন। সঠিক মানসিক সচেতনতা, স্বচ্ছ যোগাযোগ এবং পারস্পরিক

শ্রদ্ধাবোধের মাধ্যমে পরিচালিত হলে, সেই একই তেজস্বী শক্তি একটি মজবুত, গতিশীল এবং আজীবন স্থায়ী দাম্পত্য

গড়ে তুলতে পারে।

https://astroarpitanath.com/bangla/manglik-dosha/

জ্যোতিষশাস্ত্র শুধুমাত্র নির্দেশনার জন্য প্রদান করা হয়। জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের জন্য, অনুগ্রহ করে একজন যোগ্য পেশাদারের সাথে পরামর্শ

করুন।


